
31819 - উমরা করার প�িত

��

আিম উমরা করার প�িত িব�ািরতভােব জানেত চাই।

ি�য় উ�র

দুইিট শত�পূরণ হওয়া ছাড়া �কান ইবাদত আ�াহর দরবােরকবুল হয় না:

১. আ�াহর জন� মুখিলস (একিন�) হওয়া। অথ�াৎ �স ইবাদেতর মাধ�েম আ�াহর স�ি� ও পরকালেক উে�শ� করা; �দশ�েন�া বা

�চারি�য়তার উে�েশ�না করা অথবা অন� �কান দুিনয়াবী উে�েশ� না করা।

২. কথা ও কােজ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অনুসরণ করা। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াহ বা আদশ�

জানা ছাড়া তাঁেক অনুসরণ করা স�ব নয়। সুতরাং �য ব�ি� উমরা, হ� বা অন�েকান ইবাদত পালেনর মাধ�েম আ�াহর �নকট� লাভ

করেত চায় তার কত�ব� হেলা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আদশ� িশেখ �নয়া; যােত তার আমল রাসূেলর সু�াহ �মাতােবক

হয়। িনে� আমরা সু�াহরআেলােকউমরা আদােয়র প�িত সংে�েপ তুেল ধরব।উমরার কাজ চারিট:

এক:ইহরাম

ইহরাম মােন হে�- নুসুেক তথা হ� বা উমরােত �েবেশর িনয়ত।

�কউ যিদ ইহরাম করেত চায় তখন সু�ত হে�- �স ব�ি� কাপড়-�চাপড় �ছেড় ফরজ �গাসেলর মত �গাসল করেব, মাথা বা দাঁিড়েত

িমসক বা অন� �য সুগি� তার কােছ থােক �সটা লাগােব। সুগি�র আলামত যিদ ইহরাম করার পেরও �থেক যায় তােত �কান

অসুিবধা �নই। �যেহতু সিহহ বুখাির ও সিহহ মুসিলেম আেয়শা (রাঃ) �থেক বিণ�ত হেয়েছ- নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন

ইহরাম করেত চাইেতন তখন িনেজর কােছ সবেচেয় ভাল �য সুগি�টা আেছ �সটা ব�বহার করেতন। ইহরাম করার পের আিম তাঁর

মাথা ও দাঁিড়েত �স সুগি�র িঝিলকেদখেত �পতাম।[সিহহ বুখাির (২৭১) ও সিহহ মুসিলম (১১৯০)] নর-নারী উভেয়র ��ে�

ইহরােমর জন� �গাসল করা সু�ত। এমনিক হােয়য ও িনফাস�� নারীেদর ��ে�ও। �কননা আসমা িবনেত উমাইস (রাঃ) িনফাস��

িছেলন। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক ইহরােমর জন� �গাসল করার ও র� �বােহর �ান একিট কাপড় িদেয় �বঁেধ

িনেয় ইহরাম করার িনেদ�শ িদেয়েছন।[সিহহ মুসিলম (১২০৯)]

�গাসল ও সুগি� ব�বহােরর পর ইহরােমর কাপড় পিরধান করেব। এরপর ফরজ নামােযর ওয়া� হেল ফরজ নামায আদায় করেব।

ফরজ নামােযর ওয়া� না হেল ওজুর সু�ত িহেসেব দুই রাকাত নামায আদায় করেব। নামােযর পর িকবলামুিখ হেয় ইহরাম বাঁধেব।
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ই�া করেল বাহেন (গাড়ীেত) উেঠ যা�ার �া�ােল ইহরাম করেত পােরন। তেব মীকাত �থেক ম�ার উে�েশ� �ছেড় যাওয়ার আেগ

ইহরাম করেত হেব। এরপর বলেবন:

يْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ لَبَّ

লা�াইকা�া��া িব উমরািতন (অথ�- �হ আ�াহ! উমরাকারী িহেসেব আপনার দরবাের হািজর)। এরপর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া

সা�াম �যভােব তালিবয়া পেড়েছন �সভােব তালিবয়া পড়েব। �সই তালিবয়া হে�-

يْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ يْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّ يْكَ ، لَبَّ يْكَ اللَّهُمَّ لَبَّ لَبَّ

লা�াইকা�া��া লা�াইক। লা�াইকালা শািরকা লাকা লা�াইক। ই�াল হামদা ওয়ান িন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শািরকা

লাক।

(অথ�- �হ আ�াহ! আিম আপনার দরবাের হািজর। আিম আপনার দরবাের হািজর। আিম আপনার দরবাের হািজর। আপিন িনর�ুশ।

আিম আপনার দরবাের হািজর। িন�য় যাবতীয় �শংসা, যাবতীয় �নয়ামত আপনার-ই জন� এবং রাজ� আপনার-ই জন�। আপিন

িনর�ুশ।)

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামআরও একিট তালিবয়া পড়েতন �সটা হে�-

يْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّ

লা�াইকা ইলাহাল হা� (অথ�- ওেগা সত� উপাস�! আপনার দরবাের হািজর)।

ইবেন উমর (রাঃ) আেরকটু বািড়েয় বলেতন:

غْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ يْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّ لَبَّ

লা�াইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাই� িব ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অথ�- আিম আপনার দরবাের হািজর,

আিম আপনার �সৗজেন� উপি�ত। কল�াণ আপনার-ই হােত। আকা�া ও আমল আপনার �িত িনেবিদত)। পু�েষরা উ��ের

তালিবয়া পড়েব। দিলল হে�- নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী: িজ�াইল (আঃ) এেস আমােক িনেদ�শ িদেয়েছন আিম

�যন আমােদর সাহাবীেদরেক ও আমার সি�েদরেক উ��ের তালিবয়া পড়ার আেদশ িদই।[সিহহ আবু দাউদ �ে� (১৫৯৯) আলবানী

হািদসিটেক সিহহ বেলেছন] আেরকিট দিলল হে�- নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর বাণী: “উ�ম হ� হে� আল-আ� ও

আল-সা�।”[সিহ�ল জােম �ে� (১১১২) আলবানী হািদসিটেক হাসান বেলেছন] আল-আ� (ّالعَج) শে�র অথ� হে�- উ��ের

তালিবয়া পড়া। আর আল-সা� (ّالثَج) শে�র অথ� হে�- হািদর র� �বািহত করা।

2 / 6



আর নারী এতটুকু �জাের তালিবয়াপড়েব যােত পােশর �লাক �নেত পায়। তেব পােশ যিদ �কান �বগানা পু�ষ থােক তাহেল মেন

মেন তালিবয়াপড়েব।

�য ব�ি� ইহরাম করেত যাে�ন িতিন যিদ �কান �িতব�কতােযমন �রাগ, শ� বা ��ফতার ইত�ািদ কারেণ নুসুকতথা হ� বা উমরা

�শষ করেত না পারার আশংকা কেরন তাহেল ইহরাম বাঁধার সময় শত� কের �নয়া বা�নীয়। ইহরামকােল িতিন বলেবন:

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

ইন হাবাসািন হােবস ফা মািহি� হাইসু হাবাসতািন (অথ�- যিদ �কান �িতব�কতা- �যমন �রাগ, িবল� ইত�ািদ আমার হ� পালেন-

বাধা হেয় দাঁড়ায় তাহেল আিম �যখােন�িতব�কতার িশকার হই �সখােন ইহরাম �থেক হালাল হেয় যাব)। �কননা দুবাআ িবনেত

যুবাইর (রাঃ) অসু� থাকায় ইহরাম বাঁধাকােল নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম তােক শত� করার িনেদ�শ িদেয়েছন এবং বেলেছন:

“তুিম �য শত� কেরছ �সটা �তামার রেবর িনকট�হণেযাগ�।”[সিহহ বুখাির (৫০৮৯) ও সিহহ মুসিলম (১২০৭)] যিদ ইহরামকারী শত�

কের থােক এবং নুসুক স�� করেণ �িতব�কতার স�ুখীন হয় তাহেল �স ইহরাম �থেক হালাল হেয় যােব। এেত কের তার উপর

অন� �কান দািয়� আসেব না। আর যিদ নুসুক স�� করেণ �কান �িতব�কতার আশংকা না থােক তাহেল শত� না করাই বা�নীয়।

কারণ নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম শত� কেরনিন এবং সাধারণভােব সবাইেক শত� করার িনেদ�শ �দনিন।দুবাআ িবনেত

যুবাইর (রাঃ) অসু� হওয়ার কারেণ �ধু তােক শত� করার িনেদ�শ িদেয়েছন। ইহরামকারীর উিচত অিধক তালিবয়া পাঠ করা।

িবেশষতঃ সময় ও অব�ার পিরবত�ন�েলােত। �যমন উঁচুেত উঠার সময়। নীচুেত নামার সময়। রাত বা িদেনর আগমনকােল।

তালিবয়া পােঠর পর আ�াহর স�ি� ও জা�াত �াথ�না করা এবং জাহা�াম �থেক আ�য় �াথ�না করা।

উমরার ��ে� ইহরােমর �� �থেক তওয়াফ �� করার আগ পয�� তালিবয়া পড়া িবধান রেয়েছ।তওয়াফ �� করেল তালিবয়া পড়া

�ছেড় িদেব।

ম�ায় �েবেশর জন� �গাসল: ম�ার কাছাকািছ �প�ছেল স�ব হেল ম�ায় �েবেশর জন� �গাসল কের িনেব। কারণ নবী সা�া�া�

আলাইিহ ওয়া সা�াম ম�া �েবেশর সময় �গাসল কেরিছেলন।[সিহহ মুসিলম (১২৫৯)]

দুই: তওয়াফ

মসিজেদ হারােম �েবেশর সময় ডান পা আেগ িদেব এবং বলেব:

لاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ الَّلهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وافْتَحْ لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لاَةُ وَالسَّ بِسْمِ اللهِ والصَّ
جِيمِ يْطَانِ الرَّ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّ

(অথ�- আ�াহর নােম �� করিছ। রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �িত রহমত ও শাি� বিষ�ত �হাক। �হ আ�াহ! আমার

সকল �নাহ �মা কের িদন। আমার জন� আপনার রহমেতর দুয়ার�েলা খুেল িদন। আিম িবতািড়ত শয়তান হেত মহান আ�াহর
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কােছ তাঁর মহান �চহারারমাধ�েম, তাঁর অনািদ রাজে�রমাধ�েম আ�য় �াথ�না করিছ।)

এরপর তওয়াফ �� করার জন� হাজাের আসওয়ােদর িদেক এিগেয় যােব। ডান হাত িদেয় হাজাের আসওয়াদ �শ� করেব ও চুমু

খােব। যিদ হাজাের আসওয়ােদ চুমু �খেত না পাের হাত িদেয় �শ� করেব ও হােত চুমু খােব (�শ� করার মােন হে�- হাত িদেয়

�ছাঁয়া)। যিদ হাত িদেয় �শ� করেত না পাের তাহেল হাজাের আসওয়ােদর িদেক মুখ কের হাত িদেয় ইশারা করেব এবং তাকিবর

বলেব; িক� হােত চুমু খােব না। হাজাের আসওয়াদ �শ� করার ফিজলত অেনক। দিলল হে� নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া

সা�ােমর বাণী: “আ�াহ তাআলা হাজার আসওয়াদেক পুন�ি�ত করেবন। তার দুইিট �চাখ থাকেব �য �চাখ িদেয় পাথরিট �দখেত

পােব।তার একিট িজ�া থাকেব �য িজ�া িদেয় পাথরিট কথা বলেত পারেব। �য ব�ি� সিঠকভােব পাথরিটেক �শ� কেরেছ পাথরিট

তার পে� সা�� িদেব।[আলবানী আল-তারগীব ও আল-তারহীব (১১৪৪) �ে� হািদসিটেক সিহহ বেলেছন]

তেব উ�ম হে�- িভড়না করা। মানুষেক ক� না �দয়া এবং িনেজও ক� না পাওয়া। �যেহতু হািদেস নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া

সা�াম �থেক বিণ�ত হেয়েছ িতিন উমরেক ল�� কের বেলেছন- “�হ উমর! তুিম শি�শালী মানুষ। হাজাের আসওয়ােদর িনকট িভড়

কের দুব�ল মানুষেক ক� িদও না। যিদ ফাঁকা পাও তেব �শ� করেব; নেচৎ হাজাের আসওয়াদমুিখ হেয় তাকবীর বলেব।[মুসনােদ

আহমাদ (১৯১), আলবানী তাঁর ‘মানািসকুল হা� ও উমরা’ �ে� হািদসিটেক ‘কাওিয়’ (শি�শালী) ম�ব� কেরেছন] এরপর ডানিদক

ধের চলেত থাকেব। বায়তু�াহেক বামিদেক রাখেব। যখন �কেন ইয়ােমনীেত (হাজাের আসওয়ােদর পর তৃতীয় কন�ার) �প�ছেব

তখন �স কন�ারিট চুমু ও তাকবীর ছাড়া �ধু �শ� করেব। যিদ �শ� করা স�ব না হয় তাহেল তওয়াফ চািলেয় যােব; িভড় করেব

না। �কেন ইয়ােমনী ও হাজাের আসওয়ােদর মাঝখােন এেলবলেবন:

ارِ) خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّ نْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَْ (رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّ

(অথ�- �হ আমােদর রব! আমািদগেক দুিনয়ােতও কল�াণ দান ক�ন এবং আেখরােতও কল�াণ দান ক�ন এবং আমািদগেক �দাযেখর

আযাব �থেক র�া ক�ন।)[সুনােন আবু দাউদ, আলবানী ‘সিহহ আবু দাউদ’ �ে� হািদসিটেক ‘হাসান’ বেলেছন]

যখনই হাজাের আসওয়ােদর পাশ িদেয় অিত�ম করেব তখনই হাজাের আসওয়াদ অিভমুখী হেয় তাকবীর বলেব। তওয়ােফর অন�

অংেশ যা িকছু খুিশ িযিকর, দুআ ও কুরআন �তলাওয়াত করেব। বায়তু�াহেত তওয়ােফর িবধান �দয়া হেয়েছ আ�াহর িযিকরেক

সমু�ত করার জন�। তওয়ােফর মেধ� পু�ষেক দুইিট িজিনশ করেত হয়।

১. তওয়ােফর �� �থেক �শষ পয�� ইজেতবা করা। ইজেতবা মােন- ডান কাঁধ খািল �রেখ চাদেরর মােঝর অংশ বগেলর নীচ িদেয়

এেন চাদেরর পা�� বাম কাঁেধর উপর �ফেল �দয়া। তওয়াফ �শষ করার পর চাদর পূেব�র অব�ায় িফিরেয় িনেব। কারণ ইজেতবা �ধু

তওয়ােফর মেধ� করেত হয়।

২. তওয়ােফর �থম িতন চ�ের রমল করা। রমল মােন হে�- �ছাট �ছাট পদে�েপ �ত হাঁটা। আর বাকী চার চ�ের রমল �নই

িবধায় �াভািবক গিতেত হাঁটেব। সাত চ�র তওয়াফ �শষ করার পর ডান কাঁধ �ঢেক িনেয় মাকােম ই�ািহেম আসেব এবং পড়েব-
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خِذُوا مِنْ مَقَامِإِبْرَاهِيمَ مُصَل�ى ) ( وَاتَّ

(অথ�- আরেতামরা মাকােম ই�ািহমেক তথা ই�াহীেমরদাঁড়ােনারজায়গােকনামােযরজায়গাবানাও।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫]অতঃপর

মাকােম ই�ািহেমর িপছেন দুই রাকাত নামায আদায় করেব। �থম রাকােত সূরা ফািতহার পর সূরা কািফ�ন পড়েব। ি�তীয়

রাকােত সূরা ফািতহার পর সূরা ইখলাস পড়েব। নামায �শষ করার পর হাজাের আসওয়ােদর িনকট এেস স�ব হেল হাজাের

আসওয়াদ �শ� করেব। এে�ে� �ধু �শ� করা সু�ত। যিদ �শ� করা স�বপর না হয় তাহেল িফের আসেব; ইশারা করেব না।

িতন: সায়ী

এরপর মাসআ (সায়ী�ল) �ত আসেব। যখন সাফা পাহােড়র িনকটবত�ী হেব তখন পড়েব

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (إِنَّ الصَّ

(অথ�-“িনঃসে�েহ সাফা ও মারওয়া আ�াহ তা’আলার িনদশ�ন�েলার অন�তম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮]এরপর বলেব: (نبدأ بما
(অথ�- আ�াহ যা িদেয় �� কেরেছন আমরাও তা িদেয় �� করিছ)(بدأ الله به

অতঃপর সাফা পাহােড় উঠেব যােত কের কাবা শিরফ �দখেত পায়। কাবা নজের আসেল কাবােক সামেন �রেখ দুই হাত তুেল দুআ

করেব। দুআর মেধ� আ�াহর �শংসা করেব এবং যা ই�া দুআ করেব। নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর দুআর মেধ� িছল-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ
.وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

লা ইলাহা ই�া�া� ওয়াহদা� লা শািরকা লাহ। লা�ল মুলকু, ওয়া লা�ল হামদু, ওয়া �য়া আলা কুি� শাইিয়ন কািদর। লা ইলাহা

ই�া�া� ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অথ�- “�নই �কান উপাস� এক আ�াহ ব�তীত। িতিন িনর�ুশ। রাজ� তাঁর-ই জন�। �শংসা তাঁর-ই জন�। িতিন সব�িবষেয়

�মতাবান। �নই �কান উপাস� এক আ�াহ ছাড়া। িতিন �িত�িত পূণ� কেরেছন। তাঁর বা�ােক সাহায� কেরেছন এবং িতিন একাই

সব� দলেক পরািজত কেরেছন।)[সিহহ মুসিলম (১২১৮)] এই িযিকরিট িতনবার উ�ারণ করেবন এবং এর মােঝ দুআ করেবন।

একবার এই িযিকরিট বলেবনএরপর �দায়া কেরন। ি�তীয়বার িযিকরিট বলেবন এবং এরপর দুআ করেবন। তৃতীয়বার িযিকরিট

বেল মারওয়া পাহােড়র উে�েশ� রওয়ানা হেয় যােবন। তৃতীয়বাের আর দুআ করেবন না। যখন সবুজ কালার িচি�ত �ােন �প�ছেবন

তখন যত �জাের স�ব �দ�ড়ােবন। িক� কাউেক ক� িদেবন না। দিলল হে�- হািদেস সাব�� হেয়েছ �য, নবী সা�া�া� আলাইিহ

ওয়া সা�াম সাফা-মারওয়ার মাঝখােন সায়ী (�দি�ণ) কেরেছন এবং বেলেছন: “আবতাহ �দ�িড়েয় পার হেত হেব।” [সুনােন ইবেন

মাজাহ (২৪১৯), আলবানী হািদসিটেক সিহহ আখ�ািয়ত কেরেছন] আবতাহ হে�- বত�মােন দুইিট সবুজ রেঙ িচি�ত �ান। ি�তীয়

সবুজ রঙ িচি�ত �ান �থেক �াভািবক গিত হাঁটেব। এভােব মারওয়ােত �প�ছেব। মারওয়ার উপের উেঠ িকবলামুিখ হেয় হাত তুেল

5 / 6



দুআ করেব। সাফা পাহােড়র উপর যা যা পেড়েছ ও বেলেছ এখােন তা তা পড়েব ও বলেব। এরপর মারওয়া �থেক �নেম সাফার

উে�েশ� �হঁেট যােব। �াভািবকভােব হাঁটার �ােন �হঁেট পার হেব; আর �দ�ড়াবার �ােন �দ�েড় পার হেব। সাফােত �প�ছার পর পূেব�

যা যা কেরেছ তা তা করেব। মারওয়ার উপেরও আেগর মত তা তা করেব। এভােব সাত চ�র �শষ করেব। সাফা �থেক মারওয়া

�গেল এক চ�র। মারওয়া �থেক সাফােত এেল এক চ�র। তার সায়ীর মেধ� যা খুিশ িযিকর, দুআ, কুরআন �তলােতয়াত করেত

পারেব।

�াতব�ঃ

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (إِنَّ الصَّ

(অথ�-“িনঃসে�েহ সাফা ও মারওয়া আ�াহ তা’আলার িনদশ�ন�েলার অন�তম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এই আয়াতিট �ধু সায়ীর

��েত সাফার িনকটবত�ী হেল পড়েব। সাফা-মারওয়ােত �িতবার আয়াতিট পড়েব না �যমনিট িকছু িকছু মানুষ কের থােক।

চার: মাথা মু�ন বা চুল �ছাট করা:

সাত চ�র সায়ী �শষ করার পর পু�ষ হেল মাথা মু�ন করেব অথবা মাথার চুল �ছাট করেব। মু�ন করেল মাথার সব�াংেশর চুল

মু�ন করেত হেব। অনু�পভােব চুল �ছাট করেল মাথার সব�াংেশর চুল �ছাট করেত হেব। মাথা মু�ন করা চুল �ছাট করার �চেয়

উ�ম। �কননা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম মাথা মু�নকারীেদর জন� িতনবার দুআ কেরেছন; আর চুল �ছাটকারীেদর জন�

একবার দুআ কেরেছন।[সিহহ মুসিলম (১৩০৩)] প�া�ের নারীরা আ�ুেলর এক কর পিরমাণ মাথার চুল কাটেব।

এই আমল�েলার মাধ�েম উমরা সমা� হেব। অতএব, উমরার মেধ� রেয়েছ- ইহরাম, তওয়াফ, সায়ী, মাথা মু�ণ বা মাথার চুল �ছাট

করা।

আমরা আ�াহ তাআলার �াথ�না করিছ িতিন �যন আমােদরেক �নক আমল করার তাওিফক �দন। িতিন �যন আমােদর আমল�েলা

কবুল কের �নন। িন�য় িতিন িনকটবত�ী ও �াথ�না কবুলকারী।

�দখুন: আলবানীর ‘মানািসকুল হা� ওয়াল উমরা’ এবং শাইখ উছাইমীেনর ‘আল-মানহাজ িল মুিরিদল উমরা ওয়াল হা�’।
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